
​১৫ দিনে​​২৫ কোটি টাকার বদলি বাণিজ্য: ওসির চেয়ার নিয়ে​
​বিতর্ক  ও তড়িঘড়ি প্র ত্যাহারের খেলা​
​ব্ল্যাক লেন্স 2.0 | 09:50 PM, 11-10-2026​

​রাষ্ট্রীয় একটি শৃ ঙ্খলা বাহিনীর মূ ল ভিত্তি হলো পেশাদারিত্ব , সততা এবং অটু ট চেইন-অব-কমান্ড। মাঠপর্যা য়ে যখন​
​নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং আইনের শাসন প্র তিষ্ঠা করাই প্র ধান অগ্রা ধিকার হওয়ার কথা, তখন পু লিশ​
​প্র শাসনের নীতিনির্ধা রণী মহলে জায়গা করে নিচ্ছে কোটি টাকার বদলি বাণিজ্য, অনৈতিক তদবির এবং ফাইলচাপা পড়া​
​গোয়েন্দা প্র তিবেদন। বিশেষ করে রাজনৈতিক পটপরিবর্ত ন ও ছাত্র-জনতার রক্তক্ষয়ী অভ্যু ত্থানের পর বাহিনী যখন ভাবমূ র্তি​
​পু নরুদ্ধারের লড়াইয়ে নামার কথা, তখন উল্টো অর্থ  লেনদেন ও রাজনৈতিক লবিংয়ের জোরে বিতর্কিত কর্ম কর্তা দের​
​গুরুত্ব পূ র্ণ  পদে বসানোর প্র ক্রিয়া স্বা ভাবিক প্র শাসনিক শৃ ঙ্খলাকে চরম হুমকির মু খে ঠেলে দিচ্ছে। জেলা পু লিশ সু পার​
​(এসপি) ও থানার ভারপ্রা প্ত কর্ম কর্তা  (ওসি)—যে পদগুলোর মাধ্যমে আইনশৃ ঙ্খলা সরাসরি নিয়ন্ত্রিত হয়, সেখানে পু রনো​
​সু বিধাবাদীদের পু নর্বা সন এখন বাহিনীর ভেতরেই অসন্তো ষের প্র ধান কারণ হয়ে দাঁ ড়িয়েছে।​

​১৫ দিনে ২৫ কোটির বাণিজ্য ও কমান্ড ভেঙে পড়ার ঝুঁ  কি​
​প্র শাসনিক নীতি অনু যায়ী যেকোনো সংবেদনশীল বা দায়িত্ব শীল পদে কর্ম কর্তা দের বসানোর পূ র্বে  বিশেষ শাখার (এসবি)​
​ক্লি য়ারেন্স ও গোপন প্র তিবেদন নেওয়া বাধ্যতামূ লক। কর্ম কর্তা র ব্যক্তিগত সততা, রাজনৈতিক সংশ্লি ষ্টতা এবং পেশাগত ট্র্যাক​
​রেকর্ড  যাচাই করাই এই প্র ক্রিয়ার মূ ল লক্ষ্য। তবে বাস্ত ব চিত্র বলছে, পদায়ন ও বদলির ক্ষেত্রে এসব সংবেদনশীল গোয়েন্দা​
​রিপোর্ট কে কার্য ত ধূ লিসাৎ করা হচ্ছে।​

​সবচেয়ে ভয়াবহ চিত্র উঠে এসেছে বদলি বাণিজ্যকে ঘিরে। দায়িত্ব  ছেড়ে যাওয়ার ঠিক আগমু হূ র্তে  এক রেঞ্জ ডিআইজির​
​বিরুদ্ধে নজিরবিহীন আর্থি ক অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। সংশ্লি ষ্ট তথ্যে জানা যায়, মাত্র ১৫ দিনের ব্যবধানে ওই​
​কর্ম কর্তা  তিন শতাধিক উপপরিদর্শ ক (এসআই), সহকারী উপপরিদর্শ ক (এএসআই) এবং কনস্টেবল পদমর্যা দার সদস্যকে​
​গণহারে বদলি করেন। এই সংক্ষিপ্ত সময়ে ব্যাপক রদবদলের নেপথ্যে প্রা য় ২৫ কোটি টাকার আর্থি ক লেনদেন হয়েছে বলে​
​সু নির্দিষ্ট অভিযোগ উঠেছে। প্রা তিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে এই অস্বা ভাবিক বদলি ও অর্থে র প্র বাহ তদন্তে র দাবি​
​তু লছেন সংশ্লি ষ্টরা।​

​সাবেক পু লিশ মহাপরিদর্শ ক (আইজিপি) নু রুল হুদা এই সার্বিক পরিস্থি তিতে গভীর উদ্বেগ প্র কাশ করেছেন। তাঁ র মতে, বিগত​
​সরকারের শেষ সময়ে পু লিশ চরম ভাবমূ র্তি সংকটে পড়েছিল। গণ-অভ্যু ত্থানের পর জনগণের বিশ্বা স ফেরানোর যে সু যোগ​
​তৈরি হয়েছিল, প্র শ্ন বিদ্ধ ও বিতর্কিত ব্যক্তিদের গুরুত্ব পূ র্ণ  পদে পু নর্বা সন করতে থাকলে সেই চেষ্টা সম্পূ র্ণ  ব্যর্থ তায় পর্য বসিত​
​হবে।​

​ওসির চেয়ার নিয়ে বিতর্ক  ও তড়িঘড়ি প্র ত্যাহারের খেলা​
​মাঠপর্যা য়ে গোয়েন্দা তথ্য উপেক্ষা করে সু বিধাবাদী কর্ম কর্তা দের দায়িত্ব  দেওয়া এবং পরবর্তী তে জনরোষ বা সমালোচনার মু খে​
​সিদ্ধান্ত  বদলানোর একাধিক দৃ ষ্টান্ত  সম্প্র তি দেখা গেছে:​

​●​ ​মোহাম্মদ সাইফু ল ইসলাম:​​নেত্রকোনার পূ র্ব ধলা থানায় দায়িত্ব  পালনকালে প্র কাশ্য রাজনৈতিক কর্ম সূ চিতে​
​অংশগ্র হণ এবং বিরোধী রাজনৈতিক কর্মী দের নির্যা তনের সু নির্দিষ্ট অভিযোগ থাকা সত্ত্বে ও তাঁ কে ঢাকা মেট্রোপলিটন​
​পু লিশের (ডিএমপি) স্পর্শ কাতর খিলগাঁ ও থানার ভারপ্রা প্ত কর্ম কর্তা  (ওসি) হিসেবে দায়িত্ব  দেওয়া হয়। এ বিষয়ে তাঁ র​
​বক্তব্য জানতে চাওয়া হলে তিনি দাবি করেন, তৎকালীন বাস্ত বতায় নিয়ম অনু যায়ীই তিনি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।​

​●​ ​মো. মাহাবু ব আলম:​​নারায়ণগঞ্জের ফতু ল্লা থানার বর্ত মান ওসির বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা ও গ্রে প্তার বাণিজ্যের ১১টি​
​সু নির্দিষ্ট অভিযোগ স্ব রাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে জমা থাকলেও অদৃ শ্য কারণে তদন্ত  থমকে রয়েছে। অভিযু ক্ত কর্ম কর্তা  অবশ্য​
​দাবি করেছেন, এসব অভিযোগ ভিত্তিহীন ও ষড়যন্ত্রমূ লক।​

​●​ ​আমির হোসেন সেরনিয়াবাত ও আব্দু ল মজিদ:​​বিগত সরকারের পু রো মেয়াদ সু বিধাপ্রা প্ত কর্ম কর্তা  আমির​
​হোসেনকে মাদারীপু রের শিবচরে পদায়ন করা হলে ব্যাপক সমালোচনার সৃ ষ্টি হয়; ফলে মাত্র চার দিনের মাথায় তাঁ কে​
​প্র ত্যাহার করা হয়। একইভাবে নেত্রকোনার কেন্দু য়া থানায় পদায়ন পাওয়া আব্দু ল মজিদকে নিয়ে তীব্র বিতর্ক  ওঠায়​



​চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাঁ কে জেলা পু লিশে সংযু ক্ত করা হয়।​
​মামলার আসামিদের বিদেশগমন ও নিরাপদ আশ্রয়​
​সবচেয়ে আশঙ্কাজনক দিক হলো, অভ্যু ত্থান চলাকালীন চরম দমনপীড়ন বা হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় নাম আসা কর্ম কর্তা দের​
​অনেকেই জবাবদিহিতার বাইরে থেকে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেছেন কিংবা সু বিধাজনক সু বিধা ভোগ করছেন:​

​কর্ম কর্তা  ও পদমর্যা দা​ ​সু নির্দিষ্ট অভিযোগ ও অতীত ভূ মিকা​ ​বর্ত মান প্র শাসনিক স্থি তি​

​মোবাশশিরা হাবীব খান​

​(অতিরিক্ত পু লিশ সু পার, ৩০তম​
​বিসিএস)​

​আশুলিয়া থানা এলাকায় লাশ পু ড়িয়ে​
​দেওয়ার ঘটনায় অভিযু ক্ত ইন্সপেক্টরের​
​সঙ্গে সার্ব ক্ষণিক যোগাযোগের রেকর্ড ।​

​সিআইডি হয়ে দ্রুত শিক্ষা ছু টি নিয়ে​
​বর্ত মানে দক্ষিণ কোরিয়ায় অবস্থা ন​
​করছেন।​

​শাহনেওয়াজ রাজু ​

​(অতিরিক্ত পু লিশ সু পার, ৩০তম​
​বিসিএস)​

​নজরদারি সরঞ্জাম ও আড়িপাতার কাজে​
​সংশ্লি ষ্টতা এবং পু লিশ হেডকোয়ার্টা র্সে র​
​এলআইসি শাখায় দীর্ঘ কালীন প্র ভাব।​

​সিআইডির সাইবার অ্যান্ড​
​ফাইন্যান্সিয়াল শাখায় বহাল; যু ক্তরাজ্যে​
​বিশেষ প্র শিক্ষণ কোর্স  সম্পন্ন ।​

​মো. মনিরুজ্জামান ফকির​

​(অতিরিক্ত পু লিশ সু পার, ৩০তম​
​বিসিএস)​

​জু লাই আন্দোলনের সময় মাদারীপু রে​
​নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার ওপর সরাসরি​
​গুলিবর্ষ ণের অভিযোগে অভিযু ক্ত।​

​পিবিআই ঢাকা থেকে প্রে ষণে চার​
​বছরের বৃ ত্তি নিয়ে যু ক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে​
​অবস্থা ন করছেন।​

​মো. রফিকু ল ইসলাম​

​(অতিরিক্ত পু লিশ সু পার, ৩০তম​
​বিসিএস)​

​তৎকালীন এডিসি (মতিঝিল) হিসেবে​
​দায়িত্ব  পালনকালে তিনটি পৃ থক হত্যা​
​মামলার তদন্তা ধীন এজাহারভু ক্ত​
​আসামি।​

​আইনি প্র ক্রিয়ার মু খোমু খি হওয়ার বদলে​
​বর্ত মানে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনের​
​অপেক্ষমাণ তালিকায় আছেন।​

​নাদিয়া জুঁ ই​

​(অতিরিক্ত পু লিশ সু পার, ৩০তম​
​বিসিএস)​

​বিগত রাজনৈতিক প্র ভাবশালীদের ঘনিষ্ঠ​
​এবং দলীয় বলয়ের কর্ম কর্তা  হিসেবে​
​পরিচিত।​

​১১ এপিবিএন উত্তরায় দায়িত্ব  পালন​
​করছেন এবং শান্তি রক্ষা মিশনের​
​অপেক্ষায় রয়েছেন।​

​মো. আশিক হাসান​

​(অতিরিক্ত পু লিশ সু পার, ৩৪তম​
​বিসিএস)​

​ডিএমপির প্র ভাবশালী ডিসি ও​
​কমিশনারদের স্টাফ অফিসার ও এডিসি​
​হিসেবে দীর্ঘ কালীন দায়িত্ব  পালন।​

​পিবিআই সদর দপ্তর ঘু রে বর্ত মানে শিক্ষা​
​ছু টি নিয়ে যু ক্তরাষ্ট্রে অবস্থা ন করছেন।​

​ক্ষোভের বিস্ফো রণ ও প্রা তিষ্ঠানিক ভবিতব্য​
​বছরের পর বছর রাজনৈতিক কারণে বঞ্চিত হওয়া কর্ম কর্তা দের বড় একটি অংশ এখন চরম হতাশায় নিমজ্জিত। তাঁ দের বক্তব্য, অতীত​
​সরকারের সময় কালো তালিকাভু ক্ত হয়ে পদোন্ন তি ও স্বা ভাবিক পোস্টিং থেকে দূ রে থাকা পেশাদারদের অগ্রা ধিকার দেওয়ার কথা ছিল।​
​অথচ মাঠপর্যা য়ে পু নর্বা সিত হচ্ছে তারাই, যারা কোটি টাকার বদলি বাণিজ্য অথবা অদৃ শ্য খুঁ  টির জোরে সব পক্ষকে ম্যানেজ করতে পারে।​

​বিশেষজ্ঞ ও অপরাধ বিশ্লে ষকদের মতে, একটি গণতান্ত্রিক সমাজে আইন প্র য়োগকারী সংস্থা  কখনোই কোনো দল বা গোষ্ঠীর ব্যক্তিগত​
​লাঠিয়াল হতে পারে না। অর্থ  লেনদেনের বিনিময়ে পোস্টিং বিক্রি এবং গোয়েন্দা রিপোর্ট কে পাশ কাটিয়ে বিতর্কিতদের পু নর্বা সন বন্ধ না হলে​
​পু লিশের চেইন-অব-কমান্ড পু রোপু রি ভেঙে পড়বে। সাধারণ মানু ষের আস্থা  ফিরিয়ে আনতে হলে বদলি বাণিজ্যের স্ব চ্ছ অডিট,​
​অভিযু ক্তদের বিচার এবং মেধাভিত্তিক নিয়োগ প্র ক্রিয়ার কোনো বিকল্প  নেই।​


